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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

প্রিয় কবি-সাহিত্যিক-লেখক-পাঠক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীগণ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম। 
ফাল্গুনের এই সুন্দর সকালে ‘একুশে পদক' বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ সকল ভাষা শহীদদের। 
স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র, মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি এবং যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা। 

সুধিমন্ডলী, 

ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহীদদের পূণ্য স্মৃতির স্মারক এই একুশে পদক। আমাদের ভাষা আন্দোলনের মত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাওযা যাবে না। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ভালবাসা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের সুতীব্র জাগরণের নাম ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আমরা অর্জন করেছি দেশমাতৃকার স্বাধীনতা। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা যদি বায়ান্নর পূববর্তী আর পর্ববর্তী সময়ের বাঙালির আচার-আচরণ, মনন, সৃজনশীলতার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, একটি বেদনাদায়ক ঘটনা আপামর বাঙালির মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সে পরিবর্তন জাগরণের, সে পরিবর্তন সৃষ্টির, সে পরিবর্তন নিজের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকারের। মহান একুশে আমাদের চেতনায় এমন এক আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে, যার প্রভাবে আমরা দেখি, আমাদের সমগ্র চেতনাবোধে এক অপূর্ব পরিবর্তন। সে পরিবর্তন লেগেছে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, সে পরিবর্তন লেগেছে আমাদের আচার-আচরণ, চালচলনে। আমাদের উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রসহ সকল সৃজনশীল কাজে একুশ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আমি কেন, আমার মনে হয়, প্রতিটি বাঙালির বিশ্বাস, বাঙালির জীবনে মহান একুশে না এলে হয়তো বাঙালির ইতিহাস অন্যরকম হ'ত।    
প্রিয় সুধী, 
একুশে আমাদের জাতির স্থায়ী ঠিকানা, একুশে আমাদের আত্মপরিচয়ের অমোচনীয় স্মারক। আমরা যখনই বিপন্ন বোধ করি, তখনই ছুটে যাই একুশের স্মারক - শহীদমিনারে। শহীদমিনার কেবল ইট দিয়ে তৈরি একটি স্থাপনা নয়, শহীদমিনার আমাদের চেতনার উন্মেষ। প্রবল আক্রোশে একদিন আমাদের শত্রুরা শহীদমিনারকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, এই কাঠামো ভেঙে দিলেই আমরা সরে যাব একুশের চেতনা থেকে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা ছিল অত্যন্ত ভুল। মাটির মিনার, ইট-কাঠের মিনার ভাঙা যায়, কিন্তু ‘স্মৃতির মিনার' কখনও ভাঙা যায় না। আমাদের জাতিকেও কখনও কেউ ভেঙে দিতে পারে না। আমরা বার বার আঘাত পাই, কিন্তু কখনও ভেঙে পড়ি না। একুশ আমাদেরকে বারবার জাগ্রত করে। যতবার আঘাত এসেছে ততবার এই জাতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

গত নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই আমরা ঘোষণা করেছি দেশ ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যা যা করা দরকার তা আন্তরিকতার সাথে পালন ক'রব। তবে, একটি দেশ ও জাতি তখনই পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে পারে, যখন সে জাতির মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সর্বস্তরে দৃশ্যমান হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে আজ গুণগত পরিবর্তন দরকার। দরকার সময়োপযোগী শিক্ষা। শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। আমাদের সন্তানদেরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গড়তে হবে। সব ধরনের কাজের প্রতি যথাযথ মর্যাদাবোধ থাকতে হবে। স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও অনেক গুণ থাকে। এই মানুষগুলোকে খুঁজে বের করে দেশের কাজে লাগাতে হবে। আমাদেরকে জাতি গঠনের কাজে লিপ্ত বুদ্ধিজীবীদের যেমন শ্রদ্ধা করতে হবে, তেমনি কৃষিজীবী মানুষকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন মান বাড়াতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশের উন্নতি নিশ্চিত হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা মনে করি, উৎপাদন আর সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। এক সময় চিন্তা করা হত শিল্প সাহিত্য শুধুমাত্র সমাজের বিশেষ শ্রেণীর জন্য। কিন্তু আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য হচ্ছে, জনবিচ্ছিন্ন কোন কিছুই টেকসই নয়। আমি শিল্পী সাহিত্যিক বন্ধুদেরকে অনুরোধ ক'রব, জনগণের জন্য সাহিত্য রচনা করুন। জনগণের হৃদয়ের অনুভূতিকে শিল্পে রূপান্তরিত করুন - বর্তমান সরকার আপনাদের পাশে থাকবে। আপনাদের লেখনীই একটি জাগ্রত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারে। ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে করতে পারে মানুষকে।   
পদকপ্রাপ্ত গুণীজনবৃন্দ, 
আজ আপনারা যাঁরা একুশে পদকে ভূষিত হলেন, আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আমি মনে করি, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের প্রসারে আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন সাধারণ বাঙালি। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি বিস্তারের পক্ষে। কিন্তু, অপ্রিয় হলেও সত্য, আজও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হয়নি। প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, কম্পুটার প্রযুক্তিসহ উচ্চ শিক্ষায় এখনও বাংলা ভাষার ব্যবহার অতি নগণ্য। অথচ, জার্মানি, জাপান, চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মাতৃভাষায় তাদের সকল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পন্ডিতদের বিবেচনায়, বাংলা বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম আধুনিক ভাষা। এ ভাষায়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কোন বাধা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। 
তবে, আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীসহ এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা শিখনের পক্ষপাতি। তবে তা কোনমতেই মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আমাদের ছেলেমেয়েদের আন্তর্জাতিক মানুষ হিসেবে তৈরী করতে হবে। এজন্য মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তবে ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা বলার প্রবণতা যেন কোনভাবেই উৎসাহিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইদানিং ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা বলার যে প্রবণতা দেখা যায় তার চাইতে গ্রাম্য ভাষায় বাংলা চর্চা আরো বেশি শ্রুতিমধুর। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা জানি, একুশ আজ কেবল আমাদের নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষার প্রতীক। আমাদের গর্বের একুশ আজ বিশ্বের সকল মানুষের। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জন করে। আমাদের সংগ্রামের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি এখন সারাবিশ্বের ছোট-বড় চার হাজার ভাষাভাষী মানুষের গৌরবের দিনও বটে। জাতীয় সীমানা পেরিয়ে এ দিনটি আজ বিশ্বজনীন মানব সভ্যতার অংশ। 
কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বিশ্বের মানুষের কাছে আমাদের মাতৃভাষা অর্জনের ইতিহাস তুলে ধরতে পারিনি। বিগত সরকারের বৈরিতার কারণে এতবড় অর্জনকে সম্মান দেখানো যায় নাই। আবার আমরা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কাজে হাত দিবো। বাংলা একাডেমীকেও বিশ্বমানের করে গড়ে তুলবো যাতে বিশ্বের ভাষাপ্রেমীরা এখানে এসে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি আদিবাসীদের ভাষা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও এখানে করা হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

একুশ সব সময়ই আমাদের দিন বদলের স্বপ্ন দেখায়। আমরা দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছি। আপনারা জানেন, এবার আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছি, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ক'রব। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও সৃজনশীল সকল কাজ রক্ষা ও উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নেব। আমাদের সরকার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। আমি আজ এই মঞ্চ থেকে আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকারকে পরামর্শ দিন ও সহযোগিতা করুন। আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনাকেও আমরা স্বাগত জানাব। 

আজ একুশে পদক প্রদান করে যেসব গুণীজনকে রাষ্ট্র সম্মানিত করছে, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন রইল। গুণীজনকে শ্রদ্ধা করে তাঁদের প্রদর্শিত মহান পথে আমরা এগিয়ে যাব এই প্রত্যাশা রেখে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

......
